
হযরত মাসুমা (সাঃ আঃ) এর ওফাত বার্িষকী
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ইিতহােসর পাতায় েযসব মিহয়সী নারীর কথা স্বর্ণাক্ষের েলখা রেয়েছ, তােদরই একজন হেলন হযরত মাসুমা (সা.)। িতিন
নবী বংেশর িবদুষী নারী িহসােবও স্বনামধন্য হেয়েছন। তার ওফাত বার্িষকী উপলক্ষ্েয আমরা তার জীবন চিরত িনেয়

খািনকটা আেলাচনা করেবা।
হযরত মাসুমা (সা.) ১৭৩ িহজরীর পেহলা জ্িবলকদ মদীনায় জন্মগ্রহণ কেরন। তাঁর িপতা ইমাম মুসা ইবেন জাফর িছেলন,
নবী বংেশর নবম পুরুষ এবং আহেল বাইেতর সপ্তম ইমাম। তাঁর মােয়র নাম নাজমা খাতুন এবং িতিন তার যুেগর মিহলােদর
মধ্েয সম্মানীত ও পিরশীিলত নারী িহসােব সুখ্যািত অর্জন কেরিছেলন। ইমাম েরজা (আ.)এর জন্েমর পর তার মা নাজমা
খাতুনেক তােহরা উপািধেত ভুিষত করা হয়। হযরত মাসুমার আসল নাম হচ্েছ ফােতমা। িকন্তু পরবর্তীেত তার নানা গুন

‘মাসুমা’ নােম অিভিহত কেরন।�ও ৈবিশষ্ট্েযর কারেণ ইমাম েরজা(আ.) তােক
হযরত মাসুমা (সা.) িছেলন অসাধারণ জ্ঞানী, কুশলী, বাগ্িম, সেচতন ও অত্যন্ত পারজ্ঞম িশক্ষক। িতিন েয পিরবাের
েবেড় উেঠেছন তাঁর প্রত্েযেকই িছেলন, অত্যন্ত জ্ঞানী, িবজ্ঞ, পিরশীিলত ও সম্মািনত। কােজই এমন পিবত্র পিরবাের
জন্ম  গ্রহেনর  ফেল  িতিন  েয  অন্যন্য  সাধারণ  ও  ক্ষনজন্মা  হেয়  উঠেবন  এটাই  স্বাভািবক।  হযরত  মাসুমা(সা.)  তাঁর
িপতা ইমাম কােজম(আ.) এবং ভাই ইমাম েরজা (আ.)এর সংস্পর্েশ খুব েছাটেবলা েথেকই জ্ঞােনর িবিভন্ন শাখায় অত্যন্ত
পারদর্শী  হেয়  উেঠন।  ঐ  যুেগর  অেনক  জ্ঞান  িপপাসু  ব্যক্িত  তাঁর  সাহচার্য  ও  তত্ত্বাবধােন  অেনক  অজানা  ও
অমীমাংিসত িবষেয়র সমাধান খুঁেজ পান। কিথত আেছ, িপতার অনুপস্িথিতেত িতিন জনসাধারেনর বহু সমস্যা ও প্রশ্েনর
সমাধান বাতেল িদেতন। এ প্রসঙ্েগ েরিডও েতহরােনর িবশ্ব কার্যক্রেমর িবিশষ্ট েলিখকা িমেসস আসকারী বেলেছন,
একবার  েবশ  িকছু  েলাক  তােদর  িকছু  প্রশ্ন  ও  সমস্যা  িনেয়  মদীনায়  ইমাম  কােজম  (আ.)এর  কােছ  আেসন।  িকন্তু  ইমাম
কােজম তখন েকান এক কােজ সফের িছেলন। কােজই অগন্তুকরা িবফল মেনারথ হেয় িফের যাবার কথা ভাবিছেলন। তারা তােদর
প্রশ্নগুেলা একটা কাগেজ িলেখ ওনার পিরবােরর কােছ পািঠেয় িদেলন। িবদায় েবলায় তারা েদখেলন হযরত মাসুমা (সা.)
তােদর সব প্রশ্েনর উত্তর অত্যন্ত িনখুঁতভােব বাতেল িদেলন। আগন্তুকরা অত্যন্ত খুিশমেন িনেজেদর গন্তব্য পেথ
যাত্রা  করেলন।  পিথমধ্েয  ইমাম  কােজম  (আ.)এর  সােথ  তােদর  েদখা  হেলা।  তার  সব  ঘটনা  ইমামেক  খুেল  বলেলন।  ইমাম
কােজম (আ.) কন্যা মাসুমার েলখা সমাধানগুেলা পেড় িবষ্িমত হন। িতিন তার কন্যার জ্ঞান ও িবচার-বুদ্িধেত মুগ্ধ

হেয় তাঁর জন্য েদায়া করেলন।
নবী বংেশর সপ্তম ইমাম মুসা ইবেন জাফর বা কােজম (আ.) আহেল বাইেতর অন্যান্য ইমামেদর মেতা সত্য ও ন্যােয়র পেথ
দৃঢ়  ও  অটল  িছেলন।  সত্য  প্রিতষ্ঠার  ক্েষত্ের  েকান  ধরেনর  দূর্বলতার  পিরচয়  িতিন  েদনিন।  যার  ফলশ্রুিতেত
সমকালীন আব্বাসীয় খিলফা হারুনুর রিশদ তাঁেক কারাবন্দী কের রাখার িনর্েদশ েদয়। ফেল হযরত মাসুমা(সা.)  খুব
েছাটেবলা েথেকই িপতার সান্িনধ্য হারান এবং িপতার িবচ্েছেদ েবশ দুঃসহ িদন যাপন কেরন। এভােব দীর্ঘ চার বছর
অিতক্রান্ত হয়। এরপর কারারুদ্ধ িপতার শাহাদেতর খবর যখন হযরত মাসুমার কােছ েপৗেছ,  তখন  তাঁর বয়স মাত্র দশ
বছর। িপতার শাহাদােতর পর েশাকাহত হযরত মাসুমার েদখােশানা ও প্রিতপালেনর দািয়ত্বভার গ্রহণ কেরন ইমাম েরজা
(আ.)। ফেল পিবত্রতার মর্যাদায় উদ্ভািসত সুেযাগ্য বড় ভাইেয়র আন্তিরকতা ও তত্ত্বাবধােন হযরত মাসুমা িনেজেক
ধর্মীয়  ও  আধ্যাত্িমক  জ্ঞান  এবং  উন্নত  মানবীয়  গুনাবলীেত  সুসজ্িজত  করেত  সক্ষম  হন।  ইমাম  কােজম  (আ.)এর
শাহাদােতর পর তার সুেযাগ্য পুত্র েরজা (আ.) একজন শ্রদ্ধাস্পদ ইমাম িহসােব মুসলমানেদর ভােলাবাসা, সম্মান ও



আনুগত্য লাভ কেরিছেলন। তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্িরয়তায় তৎকালীন আব্বাসীয় খিলফা মামুন, এেক িনেজর জন্য হুমকী
বেল মেন করেত থােক। তাই িতিন এক ফরমান জারী কের ইমাম েরজা (আ.)েক মদীনা েথেক েখারাসােন যাবার িনর্েদশ েদয়।
ইমাম েরজা (আ.)  খিলফা মামুেনর এ িনর্েদশ মানেত বাধ্য হন এবং িবদায় েবলায় িতিন েবান মাসুমাসহ পিরবােরর সব

সদস্যেদর জেড়া কের বেলন, "এটাই হয়েতা আমার জীবেনর েশষ সফর।"
ইমাম েরজা (আ.)এর েখারাসান সফেরর এক বছর পর ২০১ িহজরীেত হযরত মাসুমা (সা.)  তাঁর েবশ িবছু সঙ্গী সাথী িনেয়
ভাইেক  েদখার  জন্য  েখারাসােনর  পেথ  যাত্রা  শুরু  কেরন।  যখন  িতিন  সােভ  শহের  েপৗঁেছন,  তখন  েবশ  িকছু
দুস্কৃিতকারী যারা িকনা নবী পিরবােরর েঘার শত্রু িছেলন, তারা হযরত মাসুমার সহযাত্রীেদর উপর হামলা চািলেয়
েবশ িকছু েলাকেক হতাহত কেরন। এভােব সফর সঙ্গীেদর মিহলা কেয়কজন সঙ্গী ছাড়া পুরুষেদর সবাই শাহাদাত বরন কেরন।
এ ঘটনায় হযরত মাসুমা অত্যন্ত েবদনাহত ও েশােক িবমর্ষ হেয় পেড়ন। পের িতিন ইরােনর ধর্মীয় নগরী িহসােব খ্যাত

েকােম যান এবং েসখােনই ইন্েতকাল কেরন।
হযরত মাসুমা (সা.) েকন েকােম যান এবং তার ঐ সফেরর উদ্েযশ্য ইরােনর িবিশষ্ট েলিখকা িমেসস আসকারীর কােছ আমরা
জানেত  েচেয়িছলাম  হযরত  মাসুমা  (আ.)  েকন  েকােম  যান  এবং  তার  ঐ  সফেরর  উদ্েদশ্য  িক  িছল?  েস  সম্পর্েক  ইরােনর
িবিশষ্ট েলিখকা িমেসস আসকারী বলেলন, হযরত মাসুমা (সা.)এর আেরা অেনক ভাইেবান থাকেলও ইমাম েরজা (আ.)এর প্রিত
িবেশষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কারেণ িতিন তার েখারাসান সফেরর দ্িবতীয় বছেরই ভাইেয়র সােথ েদখা করার জন্য মদীনা
েথেক েখারাসােনর উদ্েযশ্েয রওনা হন। পিথমধ্েয অসুস্থ হেয় পড়ার কারেণ িতিন যাত্রা িবরিত ঘটান এবং ইরােনর
েকাম নগের যাবার আগ্রহ প্রকাশ কেরন। কারণ ইরােনর েকাম নগেরর গুরুত্ব সম্পর্েক িতিন আেগ েথেকই জানেতন। আর
তা ছাড়া নবী বংেশর প্রিত অনুরাগী েকােমর েবশ িকছু জনতা যােদর মধ্েয ইমাম কােজম (আ.) এর িবিশষ্ট সাহাবী মুসা
ইবেন খাযরাজও িছেল,  তারা হযরত মাসুমেক েকােম যাবার আমন্ত্রণ জানান। ফেল িতিন ঐ  আহ্বােন সাড়া িদেয় েকােম
যাবার  িসদ্ধান্ত  েনন।  েকােমর  জনতা  অত্যন্ত  স্বত:স্ফুর্তভােব  হযরত  মাসুমােক  স্বাগত  জানান।  তারা  হযরত
মাসুমা (সা.)এর উপস্িথিতেক তােদর জন্য েসৗভাগ্য ও কল্যাণ এর উৎস বেল মেন করেত থােকন। তেব দুঃখজনক ব্যাপার
হচ্েছ েকােম হযরত মাসুমার অবস্থান খুব একটা দীর্ঘািয়ত হয়িন। বলা হয় ১৭ িদন অসুস্থ থাকার পর েসখােনই তার
ইহজীবেনর সমাপ্িত ঘেট। সত্িযই হযরত মাসুমা (সা.) েকাম নগরীর জন্য অেশষ কল্যাণ ও েসৗভাগ্েযর উৎস হেয় উেঠন।
নবী বংেশর প্রিত শ্রদ্ধাশীল ও অনুরাগী হাজার হাজার নারী পুরুষ এ শহের িজয়ারেতর জন্য সমেবত হেত থােকন। ফেল
অচীেরই েকাম নগরী জ্ঞান, ধর্মীয় িশক্ষা ও আধ্যাত্িমকতার েকন্দ্রস্থল হেয় উেঠ। হযরত মাসুমা (সা.)এর মাজারেক
েকন্দ্র কের এখােন গেড় উেঠ বহু দ্বীিন মাদ্রাসা ও ধর্মীয় িশক্ষা েকন্দ্র, আেলম ওলামা, ধর্মীয় ও আধ্যাত্িমক
িশক্ষা লােভ আগ্রহী জনতার পদভাের মুখিরত হেয় ওেঠ এ শহর। আজ পিবত্র েকাম নগরীর গুরুত্ব কােরা অজানা নয়। হযরত
মাসুমা  (সা.)এর  আধ্যাত্িমক  প্রভায়  ধন্য  পিবত্র  এই  নগরীর  মর্যাদা  এখন  িবশ্ববাসীর  কােছ  আেগর  েচেয়  আরও
প্রিতভাত হেয় উেঠেছ। হযরত মাসুমা(সা.)এর মৃত্যু বার্িষকী উপলক্ষ্েয এই আেলাচনা িবশ্ব নবী(সা.) ও তার পিবত্র
আহেল বাইেতর জীবনাদর্শ অনুসরেণর ব্যাপাের আমােদরেক আেরা েবশী উজ্জীিবত করেব এই কামনা কের এই আেলাচনা েশষ

(করিছ।(আই আর আই িব


